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				এই পাতাটির মুদ্রণ সংশোধন করা প্রয়োজন। 
স্বাধীনতার স্বাদ V8S
দুর্গার ভয়-বিহ্বলতা ধীরে ধীরে কেটে যায়। পিড়ি পেতে বসে ঘুমে বেহঁশ নাজিমের দিকে চেয়ে সে ভাবে, এতটা উতলা হবার কী আছে ? তার ঘরে এসেছে মানুষটা, চারিদিকে হিন্দুর বসবাস। মুসলমান হােক খ্রিস্টান হােক তার ভয়ের কী আছে-এ পাড়ায় এই লোকটারই বরং ভয় পাবার কথা। ঘুম ভেঙে ভালোয়-ভালোয় যেতে না চায় একটু ভড়কে দিলেই প্ৰাণ নিয়ে পালাতে পথ পাবে না। বোকামি করে ঘরে যখন এনেই ফেলেছে মানুষটাকে, মিছামিছি বাড়াবাড়ি করে লাভ নেই। মাসির পরামর্শটা এতক্ষণে বেশ খানিকটা খাপছাড়া ঠেকে দুৰ্গার কাছে ! ধরাধরি করে একটা জ্যাস্ত মানুষকে রাস্তায় নিয়ে ফেলার ঝুঁকি কম নয়। কে দেখবে, কীসে কী হবে কে জানে। তার চেয়ে
নিঃশব্দে চলে যাবে, কেউ টের পাবে না।
করকারে নগদ টাকাগুলি হাত পেতে নিয়েছে, তার বিশ্বাসটাও তো রাখা উচিত ? জাতধর্ম শুধিয়ে যখন সে টাকা নেয়নি, মাতাল দেখেও টাকা নিতে আপত্তি করেনি, রাতটা শুধু তার ঘরে ঘুমিয়ে কাটাতে না দিলে অন্যায় হবে, পাপ হবে । সে কি ঠিক-জোচের যে টাকাটা হাতে পেয়ে
গভীর রাতে প্রমদা চুপিচুপি খবর নিতে আসে-দুৰ্গাকে বিপদ থেকে উদ্ধার করে দিলে তার কিছু বাখরার আশাও ছিল।
দুৰ্গা বলে, থাকে গে মাসি। অত হাঙ্গামার কােজ নেই। নেশা কাটলে ভোেররাতে ভাগিয়ে দেব। প্রমদা কুর চোখে তাকায়, বলে, ওর সাথে তুই রাইবি রেতে ? দুৰ্গা বলে, রাম রাম, মোর গলায় দড়ি জোটে না ? তোকে ছেড়ে কথা কইবে ভেবেছিস ? একে ইয়ে তায় মাতাল ? একদম কাবু হয়ে গেছে, গায়ে হাত দেবার সাধ্যি হবে না। তাছাড়া, প্ৰাণেব ডর নেই। ওর ? কোন পাড়ায় এসেছে টের পেলে প্ৰাণটা নিয়ে কতক্ষণে ভাগবে তার চেষ্টা দেখবে না ?
কুর চোখে চাইতে চাইতে প্রমদা ফিরে যায়। পিাঁড়িতে বসে ঢুলতে ঢুলতে চমকে চমকে তন্দ্ৰা ভেঙে দুৰ্গা সারারাত জেগে কাটায়। শেষরাত্রে ঠেলে তুলে দেয় নাজিমকে। বলে, মরণ-দশা পেয়েছে বুঝি তোমায়, এ পাড়ায় এয়েছ ফুর্তি
করতে ?
দেখা যায়, হিসাব দুর্গার ভুল হয়নি। ব্যাপার বুঝতে একটু সময লাগে নাজিমের, কিন্তু বুঝে পালাবার জন্য সতাই সে ব্যাকুল হয়ে ওঠে !
দুৰ্গা তাকে সাথে নিয়ে দরজা খুলে রাস্তায় নামিয়ে দিয়ে আসে। বস্তির ঘরে ঘরে তখনও সকলে ঘুমোচ্ছে।
সকালে দুৰ্গা প্রমদার ঘরে ঢুকতে যাবে খবরটা দিতে, প্রমদা একেবাবে খোঁকিয়ে ওঠে ! বলে, বেরো বেরো, ঘরে ঢুকিস নে তুই আমার ! জিনিসপত্র দুসনে আমার ! তোকে ছুতে নেই!
মাসির কাছে দুর্গার জাত গেছে ! একরাত্রে সে অস্পৃশ্যা হয়ে গেছে। সেদিনটা কাজ কামাই করতে হয় দুর্গার।
একরাত্রে এমন দুর্বল হয়ে গেছে যেন কতকাল রোগ ভোগ করে উঠেছে। রাতের ব্যাপার শেষ হয়ে গেছে, কিন্তু মাসির অদ্ভুত ব্যবহার এক অজানা আতঙ্ক সৃষ্টি করেছে তার মনে। এমন একটা ফাঁড়া গেল, মাসি কোথায় একটু দরদ জানাবে, তার বদলে রাতারাতি সে যেন নিষ্ঠুর হিংস্ৰ শত্ৰু হয়ে গেছে তার সর্বনাশ করতে না পারলে মাসির যেন শাস্তি নেই ।
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